
দািরদ্র্য  দূরীকরেণ  সম্পেদর
সুষম বণ্টন
দািরদ্র্য এক িনর্মম অিভশাপ। এ অিভশাপ মানুষেক কুঁেড় কুঁেড় খায়।
সমাজ-সভ্যতােক  এিগেয়  েনওয়ার  পিরবর্েত  িপিছেয়  েদয়।  এটা  মানবতােক
পশুত্েবর  পর্যােয়  নািমেয়  িদেত  পাের।  দািরদ্র্েযর  কষাঘােত,
ক্ষুধার  িনর্মম  যাতনায়  ও  অভােবর  অনেল  জীবন্ত  দগ্ধ  হেয়  ন্যায়-
অন্যায়  িবস্মৃত  মানবকুল  পাপ-পঙ্িকেল  আকণ্ঠ  িনমজ্িজত  হেয়  িনেজর
অজান্েতই  আত্মিবধ্বংসী  পেথ  অগ্রসর  হয়।  দািরদ্র্েযর  এ  িনর্মম
জ্বালায়  মানবতােবাধ  েলাপ  পায়,  িহংস্রতার  প্রসার  ঘেট,  অন্যায়-
অিবচার  িবস্তৃত  হয়।  নারী  তার  পরম  যত্েন  লািলত  সতীত্বেক  িবিলেয়
িদেত  পাের,  মানুষ  তার  প্িরয়  সন্তানেক  িবক্ির  কের  িদেত  পাের,
এমনিক  হত্যা  পর্যন্ত  করেতও  দ্িবধা  কের  না।  অন্যভােব  বলেল,
দািরদ্র্য  হেলা  রক্তশূন্যতার  সদৃশ।  রক্তশূন্যতা  েদখা  িদেল
মানুেষর েদহ নানা দুরােরাগ্য ব্যািধর আবােস পিরণত হয়। অনুরূপভােব
সম্পেদর স্বল্পতা থাকেল মানুেষর জীবনও অচল হেয় পেড়।

দািরদ্র্য দূরীকরেণ সম্পেদর সুষম বণ্টন অত্যন্ত জরুির, কারণ এিট
অর্থৈনিতক ৈবষম্য হ্রাস কের এবং েদেশর সম্পদেক িকছু মানুেষর হােত
েকন্দ্রীভূত হওয়া েথেক িবরত রােখ। সম্পেদর সুষম বণ্টেনর মাধ্যেম
সমােজর সকল স্তেরর মানুষ তােদর েমৗিলক চািহদা পূরেণর সুেযাগ পায়
এবং অর্থৈনিতকভােব উন্নত জীবন লাভ কের। আবার, যখন সম্পদ অসমভােব
বণ্িটত হয়, তখন সমােজ ধনী ও গিরেবর মধ্েয বেড়া ব্যবধান গেড় ওেঠ।
এ  ৈবষম্য  কমেল  সমােজ  অর্থৈনিতক  স্িথিতশীলতা  বজায়  থােক,  সকেলর
জন্য ন্যূনতম সুেযােগর সমতা ৈতির হয় এবং েকউ বঞ্িচত হয় না। আবার,
মুষ্িটেময়  মানুেষর  হােত  সম্পদ  পুঞ্জীভূত  হেল  তা  অপচেয়র  আশঙ্কা
থােক। অল্প িকছু মানুেষর হােত েযন সম্পদ পুঞ্জীভূত হেত না পাের
েস ব্যাপাের রাষ্ট্র কম-েবিশ পদক্েষপ গ্রহণ কের থােক। সরকার এবং
সংশ্িলষ্ট  সংস্থাগুেলা  এমন  নীিত  গ্রহণ  করেত  পাের,  যােত  সম্পেদর
অসম  বণ্টন  েরাধ  করা  যায়  এবং  সবাই  েযন  তােদর  েমৗিলক  চািহদাটুকু
েমটােত পাের। দিরদ্র মানুেষর হােত পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকেল তারা
দািরদ্র্েযর মধ্েযই ঘুরপাক খায়। সুষম বণ্টন িনশ্িচত করেত পারেলই
েকবল তােদর জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সুেযাগ সৃষ্িট হয়।

‘দািরদ্র্য’  ও  ‘বাংলােদশ’  শব্দদ্বয়  একত্ের  িবসদৃশ  লােগ।  কারণ
বাংলােদশ একিট অপার সম্ভাবনার েদশ। সম্পেদ ভরপুর েদশিটর স্বীকৃিত
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িদেয়েছন  িবশ্েবর  িবিভন্ন  প্রান্ত  েথেক  িবিভন্ন  সমেয়  ছুেট  আসা
পর্যটক,  িবেশষজ্ঞ,  জ্ঞানী-গুণী  ও  ভূ-তত্ত্বিবদরা।  অথচ  বর্তমােন
আমােদর  েদেশ  েমাট  দিরদ্র  মানুেষর  সংখ্যা  চার  েকািট  ৬৭  লাখ  ৮৯
হাজার  ৭৭২  জন,  যা  শতকরা  িবচাের  ৩১  দশিমক  পাঁচ  ভাগ;  এবং  অিত
দিরদ্র  মানুেষর  সংখ্যা  দুই  েকািট  ৬০  লাখ  ৬৫  হাজার  ১৭১  জন,  যা
শতকরা ১৭ দশিমক ছয় ভাগ।

দািরদ্র্েযর অর্থ হচ্েছ দিরদ্র অবস্থা, অভাব ও দীনতা। দািরদ্র্য
বলেত এমন ব্যক্িত বা েদশেক েবাঝায়, যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয়
রেয়েছ,  যা  দ্বারা  ন্যূনতম  েমৗিলক  প্রেয়াজন  েমটােত  ব্যর্থ।
েডলটুিসং  বেলন,  “মানুেষর  প্রেয়াজেনর  তুলনায়  সম্পেদর  অপ্রতুলতাই
হেলা  দািরদ্র্য।”  িথওডরসেনর  মেত,  “দািরদ্র্য  হেলা  প্রাকৃিতক,
সামািজক ও মানিসক উেপাস।”

কর্মসংস্থান  সৃষ্িটর  মাধ্যেম  েদেশ  দািরদ্র্য  কমােত  কৃিষ  ও
িশল্পকারখানার  চািহদা  অনুযায়ী  িশক্ষাব্যবস্থা  েঢেল  সাজােনা
দরকার।  প্রিতবছর  হাজার  হাজার  তরুণ  িবশ্বিবদ্যালয়  েথেক  িশক্িষত
হেয়  েবর  হচ্েছ।  একই  সােথ  কর্মমুখী  িশক্ষাব্যবস্থার  অভােব  েদেশ
েবকারত্ব  বাড়েছ।  এমনিক  বাংলােদেশ  শ্রিমকেদর  মজুির  প্রিতেবশী
েদশগুেলার তুলনায় অেনক কম। শুধু কৃিষ নয়, িশল্প ও অন্যান্য খােত
কর্মসংস্থােনর সুেযাগ বাড়ােনার েচষ্টা করা প্রেয়াজন, যােত সমােজর
সকল স্তেরর মানুষ জীিবকা িনর্বােহর সুেযাগ পায়। সরকােরর িবিভন্ন
পদক্েষেপর পাশাপািশ ব্যবসায়ীরাও সর্েবাচ্চ েচষ্টা কের দািরদ্র্য
িনরসেন  ভূিমকা  রাখেত  পােরন।  দািরদ্র্য  কমােত  সবার  আেগ  খাদ্য
িনরাপত্তায়  েজার  েদওয়া  প্রেয়াজন।  আবািদ  জিম  বাড়ােত  সমবােয়র
মাধ্যেম  কৃিষ  পিরচালনা,  কৃিষ  যন্ত্রপািতর  আধুিনকায়ন,
িশল্পনগরীগুেলা  দ্রুত  বাস্তবায়ন,  উপেজলা  পর্যােয়  িবেশষািয়ত
েকাল্ড  স্েটােরজ  প্রিতষ্ঠা,  উপেজলা  কৃিষ  উন্নয়ন  কর্মকর্তােদর
জবাবিদিহ  ও  কৃষেকর  উৎপািদত  পণ্েযর  ন্যায্যমূল্য  িনশ্িচত  করা
প্রেয়াজন।  িবিভন্ন  উন্নয়ন  কর্মসূিচ  বাস্তবায়েনর  মাধ্যেম
কর্মসংস্থান ৈতির করা েগেল দািরদ্র্য হ্রাস পােব।

যিদ  ইসলামী  সমাজব্যবস্থার  কথা  ভািব,  তাহেল  যাকাত  প্রদােনর
মাধ্যেম  ধনীরা  তােদর  সম্পেদর  িকছু  অংশ  গিরবেদর  দান  কের,  যা
সম্পেদর  সুষম  বণ্টেন  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  পালন  কের।  ইসলাম
কর্মসংস্থান  সৃষ্িটর  জন্য  আর্িথক  সাহায্েযর  িবধান  েরেখেছ।  একিট
সুখী,  সুন্দর  ও  উন্নত  সামািজক  পিরেবশ  গঠেন  ধনাঢ্য  মুসলমানেদর
অবশ্যই তােদর িনসাব পিরমাণ সম্পেদর একিট িনর্ধািরত অংশ দিরদ্র ও



অভাবগ্রস্ত ব্যক্িতেদর দুর্দশা েমাচেনর জন্য ব্যয় করেত হেব। ফেল
েকবল অসহায় ও দুস্থ মানবতার কল্যাণই হেব না; বরং সমােজ আয়বণ্টেনর
ক্েষত্েরও ৈবষম্য হ্রাস পােব। পিবত্র েকারআেন সূরা আল-হাশেরর সাত
নম্বর  আয়ােত  ধনসম্পদ  বণ্টেনর  মূলনীিত  সম্পর্েক  েঘাষণা  হেয়েছ
“যােত েতামােদর মধ্েয যারা িবত্তবান, েকবল তােদর মধ্েযই ঐশ্বর্য
আবর্তন না কের।”

ৈনিতকতাহীন  েনতৃত্েবর  ফেল  সমােজ  সম্পেদর  সুষম  বণ্টন  বাধাগ্রস্ত
হয়।  এই  বাস্তবতার  পটভূিমেত  যাকাতেক  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার
কার্যকর  মাধ্যম  িহেসেব  েদখা  হচ্েছ।  ইসলামী  সামািজক  অর্থায়েনর
ধারণা  শুধু  দািরদ্র্য  দূরীকরেণই  নয়,  বরং  ৈবষম্য  কিমেয়  একিট
ন্যায়িভত্িতক  অর্থনীিত  গড়েতও  ভূিমকা  রাখেত  পাের।  িবশ্বজুেড়
যাকােতর নীিতমালা সম্পদ পুনর্বণ্টেনর একিট স্বীকৃত ও েটকসই উপায়
িহেসেব িবেবিচত হচ্েছ। যাকাত সম্পেদর সুষম বণ্টেনর অপিরহার্যতা ও
মানিবক দািয়ত্বেবাধেক একসঙ্েগ তুেল ধের।

আধুিনক  সমােজ  সাফল্েযর  মানদণ্ড  হেয়  উেঠেছ  েভােগর  ক্ষমতা;  ফেল
সামািজক দায়বদ্ধতা প্রায়শই উেপক্িষত হেয় থােক। অর্থৈনিতক ৈবষম্য
দূর করেত অতীেত বহু আন্েদালন ও ত্যাগ স্বীকােরর পরও অসাম্য আজও
িটেক আেছ। এর মূল কারণ ন্যায্য সম্পদ বণ্টেনর ঘাটিত। তাই ৈবষম্য
দূর  কের  সামািজক  সাম্য  ও  মানিবক  মর্যাদা  িফিরেয়  আনেত
যাকাতিভত্িতক  ন্যায়সংগত  অর্থৈনিতক  কাঠােমা  িবিনর্মাণ  মেনােযােগর
দািবদার।

সাম্প্রিতক  সমেয়  বাংলােদেশর  অর্থনীিতর  আকার  েবশ  আেলািচত  হচ্েছ।
ধারণা করা হচ্েছ, বাংলােদশ অিচেরই ট্িরিলয়ন ডলােরর অর্থনীিতর েদশ
হেত যাচ্েছ। অর্থনীিতর আকার বেড়া হচ্েছ, অগ্রগিতর পেথ েদশ এিগেয়
যাচ্েছ।  িকন্তু  অিতদিরদ্র  মানুেষর  সংখ্যা  যিদ  েবেড়  যায়,
সংখ্যাগিরষ্ঠ  জনেগাষ্ঠী  যিদ  বঞ্িচত  েথেক  যায়,  তাহেল  ওই  অগ্রগিত
আেদৗ  অগ্রগিত  নয়।  আবার,  েকবল  শহরেকন্দ্িরক  উন্নয়ন  হেল  তা  সুষম
উন্নয়ন  হেব  না।  পল্লী  উন্নয়ন  মূলত  উৎপাদন  বৃদ্িধ,  সম্পেদর  সুষম
বণ্টন  ও  ক্ষমতায়েনর  মাধ্যেম  গ্রামীণ  দিরদ্র  জনগেণর  অর্থৈনিতক  ও
সামািজক জীবনমান উন্নয়েনর জন্য এক পিরকল্িপত পিরবর্তন। বাংলােদেশ
পল্লী  উন্নয়েনর  চািবকািঠ  হেলা  দািরদ্র্য  দূরীকরণ  ও  গ্রামীণ
দিরদ্রেদর  জীবনযাত্রার  মান  উন্নয়ন,  আয়  ও  সম্পেদর  সুষম  বণ্টন,
ব্যাপক কর্মসংস্থােনর সুেযাগ সৃষ্িট ও উন্নয়ন কর্মকাণ্েড স্থানীয়
জনগেণর  অংশগ্রহণ  িনশ্িচত  করা।  অেনক  উন্নয়নশীল  েদশ  পল্লী  উন্নয়ন
পিরকল্পনা গ্রহেণ েবশ সক্িরয়।



১৯৭৩  সােল  বাংলােদেশর  িজিন  সহগ  িছল  মাত্র  দশিমক  ৩৬।  িজিন  সহগ
মূলত  আয়-ৈবষম্য  পিরমােপর  একিট  পদ্ধিত।  তখন  বাংলােদশ
দািরদ্র্যকবিলত েদশ হেলও আয়-ৈবষম্য িছল তুলনামূলকভােব সহনীয়। েসই
িজিন  সহগ  সর্বেশষ  ২০১৬  সােল  েবেড়  হেয়েছ  দশিমক  ৪৮৩।  অর্থাৎ
আয়ৈবষম্য  অেনক  েবেড়েছ।  এখন  আমরা  ভাবিছ,  আমােদর  েচেয়  েবিশ
আয়ৈবষম্য েকাথায়। সারািবশ্েব অিতধনী মানুেষর সংখ্যা বাড়েছ, বাড়েছ
আমােদর েদেশও। মাথািপছু আয় ক্রেমই বাড়েছ। কেরানাকােল এর মান িছল
আরও  ভয়াবহ।  সরকাির  খানা  জিরেপর  তথ্যমেত,  েদেশর  েমাট  আেয়র  দুই-
তৃতীয়াংেশর  মািলক  ওপেরর  িদেক  থাকা  এক-তৃতীয়াংশ  মানুষ।
দীর্ঘেময়ািদ  েটকসই  উন্নয়েনর  জন্য  এই  আকাশচুম্বী  ব্যবধান  কমােত
হেব।

আমােদর অবশ্যই স্বীকার করেত হেব, অর্থৈনিতক অগ্রগিত ও প্রবৃদ্িধ
তখনই অর্থবহ হয়, যখন এর সুফল েভাগ কের েদেশর প্রান্িতক পর্যােয়র
েবিশরভাগ মানুষ। েয প্রবৃদ্িধ দািরদ্র্য ও ৈবষম্য হ্রােস ভূিমকা
রােখ না, যার সুফল েকবল সমােজর উঁচু স্তেরর নাগিরকরা েভাগ কের ওই
প্রবৃদ্িধ িনছক সংখ্যা। এ ধরেনর প্রবৃদ্িধ েকােনাভােবই কাম্য নয়।
ৈবষম্য দূর করা না হেল প্রবৃদ্িধ েটকসই হেব না। সবার জন্য সমান
সুেযাগ সৃষ্িট না হেল ৈবষম্য বাড়েব; ধনী হেব আরও ধনী, গিরব হেব
আরও  গিরব।  এমনিট  হেল  েটকসই  উন্নয়ন  লক্ষ্য  (এসিডিজ)  অর্জন  কিঠন
হেয়  দাঁড়ােব।  এ  চ্যােলঞ্জ  েমাকািবলায়  অভ্যন্তরীণ  সম্পদ  প্রবাহ
বৃদ্িধ  কের  দািরদ্র্য  ও  অসমতা  দূর  করেত  হেব।  েকবল  সম্পদশালীেদর
প্রেণাদনা-সুিবধা  িদেয়  অর্থনীিতেক  অন্তর্ভুক্িতমূলক  করা  সম্ভব
নয়।  আর্িথক  খােত  সুশাসন,  স্বচ্ছতা  ও  জবাবিদিহ  িনশ্িচত  করা  েগেল
প্রবৃদ্িধর সুফল পােব সবাই।

েলখক: িসিনয়র উপপ্রধান তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদফতর, ঢাকা


